জামায়াত-বিএনপির ভ্যান্ডালিজম 

মরছে মানুষ, পুড়ছে গাড়ি, প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে ছাড়খার হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ, সন্ত্রাসী ও ভ্যান্ডালবাদীদের জিম্মি আজ দেশের ১৬ কোটি মানুষ। ‘হরতাল রাজনৈতিক অধিকার’ রাজনৈতিক অধিকারের দোহাই দিয়ে বিএনপি-জামায়াত তথা ১৮ দলীয় জোটের তিনদফা অবরোধে যেভাবে সারা দেশব্যাপী হিংসাত্বক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে ধ্বংস যজ্ঞের মহোৎসবে মেতে উঠেছে তা দেখে পঞ্চম শতাব্দীর প্রতিহিংসা পরায়ণ সেই ‘ভ্যান্ডালদের’ কথা মনে করিয়ে দিল। পঞ্চম শতাব্দীতে পৃথিবীর অনেক দেশেই নগর সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়নি। কিন্তু রোম নগরী তখনই শিল্প, সংস্কৃতি কি সাহিত্যে নির্মাণকলাসহ সভ্যতার অনেক ক্ষেত্রেই উৎকর্ষ সাধন করেছিল। সেই সভ্যতার উৎকর্ষতায় রোম নগরীতে গড়ে তুলেছিল দেয়াল, বাড়িঘর, তোরন, প্রাসাদসহ নগর সভ্যতার এক অনিন্দ্য সুন্দর নগর হিসাবে। কিন্তু তখনো সভ্যতার কোনো আলোতেই আসতে পারেনি সেই সময়ের ‘ভ্যান্ডাল জাতিগোষ্ঠী’। যে ইমারতে ভ্যান্ডালরা কোন দিন থাকেনি, দেখেনি নগর সভ্যতার এমন অনিন্দ্য সুন্দর কাঠামো। মানুষের মেধায় ও শ্রমে তৈরি সম্পদ কোনোদিনই উৎপাদন করেনি, ভোগ করেনি জীবনের সুললিত স্বাদ। সেই প্রতিহিংসায় ভ্যান্ডাল জাতিগোষ্ঠীই রোম নগরীতে প্রবেশ করে গড়ে ওঠা নগর সভ্যতাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে সব কিছু তছনছ করে দেয়ার এক ধ্বংস যজ্ঞে মেতে ওঠেছিল। ভ্যান্ডাল জাতিগোষ্ঠী দ্বারা রোম নগরীর তছনছ করার ঘটনা থেকেই ভ্যান্ডালিজম বা ভ্যান্ডালবাদ কথাটি প্রচলিত। 
কিন্তু আজ এই একুশ শতকে এসে যেন আবার সেই ভ্যান্ডালিজমেরই প্রতিচিত্র দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বের ঘাড়ে চড়ে জামায়াত-শিবিরের ভ্যান্ডালরা হরতালের নামে যে ধ্বংস যজ্ঞ চালাচ্ছে তা দেখে কোনো বিবেকবান মানুষই চুপ করে থাকতে পারে না। জামায়াত যেমন এ দেশের স্বাধীনতা চায়নি, তেমনি এ দেশের উন্নতিও তারা চায় না। তাই তারা তাদের ভ্যান্ডালিজমের মাধ্যমে এ দেশকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে যাতে এদেশ ও বাঙালি জাতি কোনো দিনই পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। এর মাধ্যমে যে তারা একাত্তরের প্রতিশোধ নিতে চাইছে তা তাদের আচরণেই ফুটে ওঠছে। কিন্তু বিএনপির বর্তমান প্রজন্ম যারা দেশকে ভালবাসে তারা কেন জামায়াত-শিবিরের ভ্যান্ডালবাদীদের সহযোগী হচ্ছে? তাদের মধ্যে কি কোন দেশ প্রেম নেই? এই প্রশ্নটি আজ সবার মুখে মুখে ঘুরছে।
তবে প্রশ্ন পোষণ করেই ঘরে বসে থাকার আর সময় নেই। জেগে ওঠো তারুণ্য। জেগে ওঠুক আমাদের নিদ্রাকাতর বিবেক। তাই সবার কন্ঠে ধ্বনিত হোক একই স্লোগান-রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ। রুখে দাও অশুভচক্রকে।
